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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
স্বর্ণলতা : ৮
করিয়া প্রমদা নিজগহে প্রবেশপবেক বার রুদ্ধ করিয়া শয়ন করিলেন । বাটীর লোকে সেই শব্দ শনিয়া স্থির করিল, আজ একটা-না-একটা বিভ্ৰাট ঘটিবেক ।
প্রমদার বাক্যগুলি এমন মিষ্ট যে, এক বার শুনিলে আর কেহ তাহা দুই বার শনিতে ইচছা করিত না । সতরাং কারণ জিজ্ঞাসা করিতে কেহ অগ্রসর হইল না ।
বিপিন পাঠশালা হইতে বাটী আসিয়া মাতার নিকট যাইতেছিল, কিন্ত দরজা বন্ধ দেখিয়া ফিরিয়া গেল । কামিনী মা, মা’ করিয়া কাঁদিতে লাগিল । প্রমদা তথাপি উত্তর দিলেন না।
বাটীর দাস দামী, কত্তা ও গহিণীরই বশীভত হইয়া থাকে, কিন্ত শশিভাষণের বাটীতে এ নিয়ম প্রচলিত ছিল না । শ্যামা প্রমদাকে যত ভক্তি না করিত, সরলাকে তদপেক্ষা অধিক ভক্তি করিত ; তাহার কারণ, উভয়কেই সমান তিরস্কার খাইতে হইত। এ জন্য উভয়ের পরপর মিত্রতা হইয়াছিল। সরলাকে তিরস্কার করিলে শ্যামার চক্ষে জল আসিত । শ্যামাকে তিরস্কার করিলে সরলা অশ্র সবরণ করিতে পারিতেন না। শ্যামার এক বিশেষ গণ ছিল যে, যে যেখানে পরামর্শ করকে না কেন, শ্যামা তাহা শনিতে পাইত । এমন নিঃশব্দপদসঞ্চারে সম্বব থানে যাইত যে, কেহই তাহা জানিতে পারিত না। কথাটি সমাপ্ত হইলেই তথা হইতে প্রস্থান করিয়া সরলার নিকট আসিয়া আন পবিক সমদায় বর্ণনা করিত । সরলাও শ্যামার নিকট কোন কথা গোপন করিতেন না ।
সরলা শ্যামাকে মনোহারীর দোকান সম্বন্ধীয় সমুদায় বিবরণ কহিলেন । শ্যামা শনিয়া ক্ষণকাল স্তধ হইয়া রহিল । পরে ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল, "আজ আর একখানা গয়না হবে ।"
ক্ৰমে ক্ৰমে দিবা অবসান হইল। শশীভষণের বাটী আসিবার সময় উপস্থিত দেখিরা শ্যামা নিয়মিত জলগাড়মটি, গামছাখান ও খড়মজোড়া বারাডায় রাখিল এবং ঠাকুর-ঘরে আহ্নিকের জায়গা করিয়া দিল । সরলার চিত্তে নানাবিধ আশংকা উপস্থিত হইতে লাগিল । প্রমদা শয্যোপরি শয়ন করিয়া ফেসি ফোঁস করিয়া নিশ্বাস ছাড়িতে আরম্ভ করিলেন । নেত্রাসার বর্ষণ হইতে লাগিল । পাড়া হইতে খেলা করিয়া বিপিন আসিয়া মা মা করিতে লাগিল । কামিনী কামনা ধরিল । এমন সময় শশিভাষণ বাটী উপস্থিত হইলেন ।
প্রত্যহ যেরপে প্রথমতঃ নিজ গহে যাইতেন, অদ্যও শশিভাষণ সেইরাপ যাওয়াতে গহবার রুদ্ধ দেখিয়া বারে আঘাত করিলেন । কিন্ত কোন উত্তর না পাইয়া ‘ঘরে কে আছে’ বলিয়া বারবার ডাকিতে লাগিলেন । তথাপুি কোন উত্তর পাইলেন না। পরিশেষে শ্যামাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "শ্যামা, এরা কোথায় গিয়েছে ?”
শ্যামা উত্তর করিল, “ঐ ঘরের মধ্যেই আছেন " এই বলিয়া একটি কলসী লইয়া জল আনিবার ছলে তথা হইতে প্রস্থান করিল।
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